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সূরা নাহল; আয়াত ৪৩-৪৭

,সূরা নাহেলর ৪৩ ও ৪৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ (43) باِلْبَينَاتِ وَالزبُرِ وَأنَْزلَْنَا إلَِيْكَ هِمْ فَاسْألَُوا أهَْلَ الذَِْرجَِالاً نوُحِي إل ِوَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ إلا
نَ للِناسِ مَا نزُلَ إلَِْهِمْ وَلَعَلهُمْ يَتفََكروُنَ َُكْرَ لتِب الذ

আপনার পূর্েবও আিম প্রত্যােদশসহ মানুষেকই তােদর প্রিত প্েররণ কেরিছলাম অতএব েতামরা যিদ না জােনা তাহেল“
(জ্ঞানীেদরেক িজজ্েঞস কর।” (১৬:৪৩

আিম  (  আপনার  পূর্েবর)  পয়গম্বরেদরেক  স্পষ্ট  িনদর্শন  ও  ঐশী  গ্রন্থসহ  প্েররণ  কেরিছ,  আপনার  কােছ  আিম  ঐশী“
গ্রন্থ অবতীর্ণ কেরিছ, যােত আপিন েলাকেদর সামেন ঐসব িবষয় িববৃত কেরন,েযগুেলা তােদর প্রিত নািযল করা হেয়েছ,

(যােত তারা িচন্তা-ভাবনা কের।" (১৬:৪৪

ইিতহােসর  িদেক  তাকােল  েদখা  যােব  কােফর-মুশিরকেদর  অেনেকই  যারা  বলত,  পয়গম্বর  বা  নবী-রাসূল  মানুেষর  মধ্য
েথেক হেব এটা েকমন কথা। আল্লাহর পক্ষ েথেক নবী-রাসূল িহেসেব েকউ আসেল তােক অবশ্যই েফেরশতা বা এ জাতীয় েকান
িকছু হেত হেব। কােফর-মুশিরকেদর এ  ধরেনর ধারণার জবােব এ  আয়ােত বলা হেয়েছ,  েতামরা এত  িবস্ময় প্রকাশ করেছা
েকন? এবারই প্রথম নয় েয, আল্লাহ তায়ালা েকান মানুষেক রাসূল িহেসেব প্েররণ কেরেছন, েতামােদর জানা না থাকেল
অন্যান্য ঐশী ধর্েমর অনুসারীেদরেক িজজ্ঞাসা কের েদখ,  তােদর কােছও যারা সৃষ্িটকর্তার বাণী িনেয় এেসিছেলন
তারাও মানুষ িছেলন। হযরত নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা (আ.) এর মত রাসূলরা সবাই মানুষ িছেলন এবং তাঁরা সবাই নবী-
রাসূল  িহেসেব  আল্লাহর  িবধান  মানুেষর  কােছ  েপৗঁেছ  েদয়ার  দািয়ত্ব  পালন  কেরেছন।  তাঁরা  সবাই  অেলৗিকক

িনদর্শেনরও  অিধকারী  িছেলন।

ইসলােমর পয়গম্বর তােদরই মত আল্লাহর একজন বার্তাবাহক। িতিনও ঐশী গ্রন্থ িনেয় এেসেছন এবং রাসূল হওয়ার দািব
প্রমােণর মত ঐশী িনদর্শন তাঁর হােতও রেয়েছ।

এ আয়ােত জ্ঞানী ও িবজ্ঞ েলাকেদর সােথ আেলাচনা করার ব্যাপাের উৎসািহত করা হেয়েছ, নবী কিরম (দ.) মুসলমানেদর
জন্য  এ  ব্যাপাের  িদক  িনর্েদশনা  প্রদান  কেরেছন,  িতিন  তাঁর  উম্মেতর  জন্য  আহেল  বাইেতর  ঈমামেদরেক  নবুয়্যিত

জ্ঞােনর ধারক-বাহক িহেসেব পিরচয় কিরেয় িদেয়েছন।

এ  আয়ােত  আেরকিট  িবষয়  সুস্পষ্ট  হেয়  েগেছ,  আল্লাহ  তায়ালা  মানব  জািতর  মধ্য  হেতই  নবী-রাসূল  পািঠেয়েছন,  যােত
মানুষ  সহেজই  তােদর  কথা  বুঝেত  পাের।  আল্লাহ  তায়ালা  জ্িবন  বা  েফেরশতােক  নবী  িহেসেব  পাঠানিন,  কারণ  এর  ফেল

মানুেষর সােথ তােদর েযাগােযােগর ক্েষত্ের অসুিবধা হওয়ার সুেযাগ িছল।



,এ সূরার ৪৫,৪৬ ও ৪৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

يئَاتِ أنَْ يَخْسِفَ اللهُ بهِِمُ الأْرَْضَ أوَْ يَأْتَِهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُروُنَ (45) أوَْ يَأْخُذَهُمْ نَ مَكَروُا السِذأفََأمَِنَ ال
فٍ فَإِن ربَكُمْ لَرءَُوفٌ رحَِيمٌ نَ (46) أوَْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تخََوِبهِِمْ فَمَا هُمْ بمُِعْجِزقَلَ فِي

যারা প্রবঞ্চনা ও কুচক্র কের,তারা িক এ িবষেয় ভয় কের না েয, আল্লাহ তােদরেক ভূগর্েভ িবলীন কের েদেবন িকংবা"
(তােদর কােছ এমন জায়গা েথেক শাস্িত আসেব যা তােদর ধারণাতীত।” (১৬:৪৫

(িকংবা চলােফরা বা কাজকর্ম করা অবস্থায় তােদরেক পাকড়াও করেব, তারা েতা তা ব্যর্থ করেত পারেব না।” (১৬:৪৬“

অথবা তােদরেক িতিন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করেবন? েতামােদর পালনকর্তা েতা অত্যন্ত দয়ার্দ্র,পরম“
(দয়ালু।" (১৬:৪৭

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীেদর পিরণিতর বর্ণনা এবং মুশিরকেদরেক িচন্তা গেবষণার আহ্বান জানােনার পর এ কেয়কিট
আয়ােত  বলা  হেয়েছ,সত্যেক  প্রত্যাখ্যান  করার  শাস্িত  েকবল  পরকােলই  েদয়া  হেব  এমন  নয়;বরং  েখাদাদ্েরাহী
জােলমেদরেক  এই  পার্িথব  জগেতও  নানা  িবপদাপেদর  মাধ্যেম  শাস্িত  েভাগ  করেত  হেব।  রােতর  অন্ধকাের  ঘুমন্ত
অবস্থায় িকংবা িদেনর েবলা কর্মমুখর সমেয় তােদর ওপর ঐশী শাস্িত েনেম আসেত পাের। এমনিক তােদর ওপর এমনভােব
শাস্িত  েনেম  আসেত  পাের  যা  তারা  কল্পনাও  করেত  পারেব  না।  আর  তা  যিদ  ঐশী  শাস্িত  হয়  তাহেল  কােরা  পক্েষ  তা
এড়ােনা  সম্ভব  হেব  না।  আল্লাহ  তায়ালা  িবেশষ  অনুগ্রেহর  কারেণ  শাস্িতর  িবষেয়  তাড়াহুড়া  কেরন  না।  িতিন

মানুষেক  িনর্েদষ্ট  সময়  পর্যন্ত  সময়  েদন।  যােত  তারা  িনেজেদরেক  সংেশাধন  করেত  পাের।


